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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি R((t
দুজনের কাণ্ড দেখে সে থ বনে যায়। সে যেমন ভেবেছিল সে রকম কিছুই দুজনকে করতে if ( !
হাতে যেন স্বৰ্গ তারা পায়নি, সুখে আনন্দে অন্তত কিছুদিনের জন্য দিশেহারা হবার মতো কিছুই যেন ঘটেনি ।
মিলনটা যেন তাদের একটা সাধারণ ঘটনা।
দুজনের আনন্দ টের পাওয়া যায় ! সুমতির মুখে কেমন একটু বৃক্ষতার ছাপ ছিল, সেটা উপে গিয়ে নতুন লাবণ্যের সঞ্চারটা স্পষ্টই চোখে পড়ে।
দুজনে সুখী হয়েছে সন্দেহ নেই।
কিন্তু দুজনের হাসি গল্প মেলামেশা, ঘরকন্না সবই যেন শাস্ত আর সংযত। হৃদয়োচ্ছাসের উদামতা নেই।
একদিন রাত্রে ওরা দুয়ার বন্ধ করলে সাধনা চেষ্টা করেও নিজেকে ঠেকাতে পারে না, খানিকক্ষণ চুপিচুপি দুয়ারের ফুটায় চোখ পেতে উকি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে মনে হয়, সে যেন নতুন রকম ম্যাজিক দেখে এল।
বিয়ের এতকাল পরে সংঘাতে সংঘাতে সম্পর্ক এক রকম ছিড়ে যাবার পর, ভিন্ন হয়ে শাস্তিতে থাকা ঠিক করার পর, তার আর রাখালের সম্পর্ক যেমন দাঁড়িয়েছে, বুদ্ধঘরের গোপনতায় ওই নবাববাহ৩ মানুষ দুটির সম্পর্কও প্রায় সেই রকম-উচ্ছাস নেই, গদগদ ভাব নেই।
তফাত শুধু এই যে তাদেব ঝিমানো নিস্তেজ ভাবের বদলে ওরা অনেক বেশি সতেজ, হাসিখুশি।
রাখালকে কয়েকদিন খুব চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।
বাসস্তীর কাছেই কারণটা জানতে পারায় সাধনা তাকে আর কোনো প্রশ্ন করেনি। কোথা থেকে সংগ্রহ করে রাখাল নাকি আরও দশ হাজার টাকা ব্যাবসায়ে লাগাবে। তাদের দুজনের বর্তমান দোকানে নয়, নতুন একটা ব্যাবসায়ে । দশ হাজার টাকা দিয়ে নতুন ব্যাবসা শুরু করবে রাখাল, কোথায় টাকা পাবে, কীসের ব্যাবসা করবে। কোনও কথাই সে সাধনাকে জানায়নি ।
আগে হলে সাধনা খেপে যেত, এখন নিশ্বাস ফেলে সে শুধু ভাবে, না জানাবারই কথা ! তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কী ?
নাঃ, আর দেরি করা নয়। এবার সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে দাদার কাছে চলে যাবে। কিন্তু পরদিন রাখাল নিজে থেকেই তাকে সব জানায়। বলে, ক-দিন ধরে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। তোমার কী মনে হয় বলে তো ?
সতীশের অসুখটা চাপা পড়েছে কিন্তু দেহের অনেককালের অনেকগুলি চাপা রোগ তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। আরও কিছুকাল বঁচবে, কিন্তু বিছানাতেই কাটবে তার বেশির ভাগ সময়। বিশুর মা অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়েছে। কিছু আয়ের ব্যবস্থা না হলে এভাবে আর কতদিন চলবে ? পুঁজি কমছে--কিছুকাল পরে পুঁজি খাটিয়ে আয়ের ব্যবস্থা করার উপায়টাও হাতের বাইরে চলে যাবে।
একটা ব্যবস্থা রাখালকে করে দিতেই হবে এবার। ছেলের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে রাখাল তার। রাখাল নিজে কী অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় সামলে উঠেছে বিশুর মা তা জানে, রাখাল তার জন্য একটা উপায় করে দিক।
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